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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যগণ, 

আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী এবং প্রাণপ্রিয় ছোট্ট সোনামণিরা।

আসসালামু আলাইকুম। 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯২তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১২ উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
আজ ১৭ই মার্চ। জাতির পিতার জন্মদিন। জাতীয় শিশু দিবস। জাতির পিতা ১৯২০ সালের এ দিনে টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মার্চ মাস স্বাধীনতার মাস। বাঙালি জাতির গৌরবের মাস।
 আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতির পিতার পবিত্র স্মৃতির প্রতি। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতীয় ৪ নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের। 
জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসের এই শুভক্ষণে আমি বিশ্বের সকল শিশুর আনন্দময় শৈশব ও আলোকিত ভবিষ্যৎ কামনা করছি। 

সুধিমন্ডলী, 

শিশুরা নরম মাটির মত। আমরা তাদেরকে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে পারি। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৮৯ সালে ‘শিশু অধিকার সনদ’ গ্রহণ করে। তারও আগে জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। আমরা শিশুদের জন্য একটি যুগোপযোগী ‘জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছি। 
জাতির পিতা মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীর সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি প্রথা চালু করেছিলেন। যা বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ‘দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল’ নামে পরিচালিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু তার সংক্ষিপ্ত শাসনামলেই জাতির ভবিষ্যত শিশুদের জন্য বহু কল্যাণমূলক কাজ করেছেন। 
সুধিবৃন্দ, 

জাতির পিতা সূদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য জাতিকে প্রস্ত্তত করেছিলেন। দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রাম শেষে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মরণপণ যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে।
তিনি দেশকে, দেশের মানুষকে ভালবাসতেন। তাদের বিশ্বাস করতেন। তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র হচ্ছে একথা কেউ কেউ তাঁকে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি দেশ গড়ার কাজে এতই মগ্ন ছিলেন যে ষড়যন্ত্রকে পাত্তা দেননি। ঘাতকরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট নির্মমভাবে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। হত্যা করে আমার মা, ভাই-ভাবী, পরিবারের সদস্যদের। ছোট্ট রাসেলকেও তারা রেহাই দেয়নি। এ নির্মম হত্যাকান্ডে সারাদেশ স্থবির হয়ে পড়ে। থমকে যায় দেশের উন্নয়নের চাকা। 
হত্যাকারীদের রক্ষার জন্য জিয়াউর রহমান ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল। হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করে। বিদেশী দূতাবাসে চাকুরী দেয়। 
আমরা এবার ক্ষমতায় আসার পর এ ঘৃণ্য হত্যাকান্ডের বিচার সম্পন্ন এবং রায় কার্যকর করেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজও এগিয়ে চলছে। একটি মহল এ বিচার বাধাগ্রস্থ করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু বাংলার মানুষ তাদের এ ষড়যন্ত্রকে সফল হতে দেবেনা। 

সুধিমন্ডলী,
আমরা শিশুদের জন্য একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে নিরলস কাজ করছি। এবার ক্ষমতায় আসার পর শিশু অধিকার ও উন্নয়নকে মুল ধারায় সম্পৃক্ত করেছি। 
শিশু সৃষ্টিশীলতার বিকাশে চিত্রাঙ্কনসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। শিশু একাডেমী শিল্পকলার উপর শিশুদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। শিশুতোষ বই ও মাসিক শিশু পত্রিকা প্রকাশ করছে। আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রকলা প্রতিযোগিতা, জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন মৌসুমী প্রতিযোগিতা এবং শিশু বই মেলারও আয়োজন করা হচ্ছে। 

শিশু-বান্ধব কেন্দ্র ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুরা উপকৃত হচ্ছে। আমরা প্রতিবন্ধী শিশুদেরকেও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের কল্যাণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত সেন্টার তৈরী করা হয়েছে। আমরা পথ শিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু, ঝরে পড়া ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান কর্মসূচি চালু করেছি। 

শিশু আইন-১৯৭৪ অনুযায়ী কারাগারে আটক শিশুদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাল্য বিবাহ ও যৌতুকের বিরুদ্ধে দেশে সামাজিক আন্দোলন জোরদার হয়েছে। কিশোরীদের ক্ষমতায়ন, নেতৃত্বদান ও বিকাশের লক্ষ্যে আমরা কিশোরী ক্লাব গঠন করেছি। ইভটিজিং প্রতিরোধে আইন করেছি। এর বাস্তবায়ন হচ্ছে। ২৯টি জেলায় ২৯৩০টি ক্লাবের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের বাল্য বিবাহ, ইভটিজিং, যৌতুক, শিশু অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
 আমরা সাক্ষরতার হার ৪৫ ভাগ থেকে ৬৫ ভাগে উন্নীত করেছি। প্রতিটি শিশুর কাছে বছরের প্রথম দিনেই বিনামুল্যে রঙ্গিন পাঠ্যপুস্তক তুলে দিচ্ছি। শিশুদের উপর সকল ধরনের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করাসহ শিশুবান্ধব শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে সফলতার জন্য আমরা জাতিসংঘের এমডিজি এ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নারী ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য আমরা ২০১১ সালে সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছি।
আমরা সারাদেশে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছি। আইসিটি বিস্তারের লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন করেছি। 
কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগসহ সকল খাতে আমরা উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। 
ছোট্ট সোনামণিরা,  
শিশুরা ছিল বঙ্গবন্ধুর বড় প্রিয়। বড় আদরের। শিশুদের  সান্যিধ্য পেলে তাঁর দুঃখ, অবসাদ কেটে যেত। পাশে কোন শিশু দেখলে তিনি পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতেন। কোন অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোররা গণভবনে গেলে তিনি নিজ হাতে সবাইকে মিষ্টি তুলে খাওয়াতেন। তোমাদের জন্য চিড়িয়াখানা, যাদুঘর সব তিনি স্থাপন করেছেন। 
তোমরা তোমাদের নির্মল, স্বচ্ছ ও পবিত্র হৃদয় দিয়ে এ বাংলাদেশকে দেখবে। তোমরা মুক্তিযুদ্ধের কথা, মুক্তিযোদ্ধাদের কথা জানবে। জাতির পিতার কথা, দেশ ও দেশের মানুষের কথা জানবে। তাহলে বড় হয়ে দেশের সেবা করতে পারবে। বড়দেরকে শ্রদ্ধা করবে। দরিদ্র, অসহায় ও প্রতিবন্ধী শিশুদের পাশে দাঁড়াবে। 
সুধিমন্ডলী, 
আসুন আমরা শিশুদের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণ করি। আমাদের বর্তমানকে তাদের জন্য উৎসর্গ করি। তাদের জন্য এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলি যে দেশ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র, নিরক্ষতামুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। 
সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে, আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯২তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১২ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ । 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
